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সেনাসদর নির্বাচনী পর্ষদ-২০১৫ এর এই সভায় উপস্থিত সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সততা ও ন্যায়পরায়নতার সাথে এই পবিত্র দায়িত্ব আপনারা পালন করবেন। যোগ্য অফিসারদের পদোন্নতির জন্য নির্বাচিত করবেন।
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুক্তিযুদ্ধের সময়েই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর যাত্রা শুরু হয়। স্বাধীনতার পর জাতির পিতা একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী সেনাবাহিনী গড়ে তোলার কাজে হাত দেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই জাতির পিতা বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমিসহ সেনাবাহিনীর জন্য বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। বিদেশ থেকে অস্ত্র, গোলাবারুদ ও সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করেন।
সেনাবাহিনীর প্রতি বঙ্গবন্ধুর ছিল অবিচল আস্থা, গভীর বিশ্বাস এবং অকৃত্রিম ভালবাসা। এজন্য তিনি নিজ সন্তানদের সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে উৎসাহিত করেছিলেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখনই সরকার গঠন করেছে জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সেনাবাহিনীর উন্নয়নে কাজ করেছে।
১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরা সেনাবাহিনীর সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নে অনেকগুলো ইউনিট গঠন করি। ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ, মিলিটারী ইনষ্টিটিউট অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি, আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ, বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব পিস সাপোর্ট অপারেশন ট্রেনিং, বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টাল সেন্টার এবং এনসিও’স একাডেমির মত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলো আমরাই প্রতিষ্ঠা করি।
এছাড়া চিকিৎসা সুবিধা ও রসদ ভাতা বৃদ্ধি, টিফিন ভাতা চালু, সৈনিকদের জন্য দুপুরে রুটির পরিবর্তে ভাত প্রবর্তন, বহুতল অফিস ও আবাসিক ভবন নির্মাণ এবং সেনাবাহিনীতে মহিলা অফিসার নিয়োগসহ ব্যাপক উন্নয়ন ও পুনর্গঠনমূলক কাজ আমরা এসময়ে বাস্তবায়ন করি।
প্রিয় জেনারেলবৃন্দ,
২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর আমরা ফোর্সেস গোল-২০৩০ প্রণয়ন করে সে অনুয়ায়ী সামরিক বাহিনীর উন্নয়ন কাজ শুরু করি। সেনাবাহিনীতে ফোর্সেস গোল-২০৩০ এর বাস্তবায়ন অনেক দূর এগিয়েছে। আমরা সেনাবাহিনীকে আরও কার্যক্ষম ও যুগোপযোগী করতে অত্যাধুনিক মেইন ব্যাটেল ট্যাংক, সেলফ প্রোপেল্ড গান সিষ্টেম, রাডার, এন্টি ট্যাংক গাইডেড উইপন, মাল্টিপল লঞ্চড রকেট সিস্টেম, আর্মাড পার্সোনেল ক্যারিয়ার, ইউটিলিটি বিমান ছাড়াও সিগন্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের জন্য অত্যাধুনিক সরঞ্জামাদি ক্রয় করেছি। রাশিয়ান ফেডারেশনের ১ বিলিয়ন ডলার সামরিক ঋণ প্রোটোকলের আওতায় ০৬টি MI-171 হেলিকপ্টার, ৩৩০টি এপিসি এবং ১০টি আর্মাড রিকভারী ভেহিকেল ক্রয়ের চুক্তি ইতিমধ্যেই সম্পাদিত হয়েছে। ১৭৪টি টি-৫৯ ট্যাংকের উন্নীতকরণের চুক্তিও ইতিমধ্যেই সম্পাদিত হয়েছে। সেনাবাহিনীর ফায়ার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে এক ব্যাটারী MLRS ক্রয় করা হয়েছে এবং আরও দুইটি MLRS ব্যাটারী ২০১৬ সালের মধ্যে সেনাবাহিনীতে সংযোজনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এর মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ MLRS রেজিমেন্ট সাভার সেনানিবাসে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। 
এছাড়া ২০১৭ সালের মধ্যে দুইটি FM-90, Surface to Air Missile রেজিমেন্ট বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে সংযোজিত হবে। এরফলে সেনাবাহিনীতে সমর শক্তি বৃদ্ধি পাবে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে আরও পেশাদারিত্ব নিয়ে কাজ করতে পারবে।
প্রিয় জেনারেলগণ,
সেনাবাহিনীর আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন টাইপের বাসস্থান ও অফিসার মেস নির্মাণ করেছি। সেনাপল্লী আবাসন ফ্ল্যাট প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। 
কর্মরত সদস্যদের আবাসন সমস্যা সমাধানে বহুতল ভবন নির্মাণসহ বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মকান্ড অব্যাহত আছে। ঢাকা সেনানিবাসের নির্ঝর এলাকায় সকল পদবীর জন্য আবাসিক ভবন, স্কুল ও কলেজ, প্যাসেন্ট এ্যাটেনডেন্ট রেস্ট হাউজ, ছাত্রাবাস এবং সেনাসদরে আর্মি মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্ম ও সেনাসদর কনফারেন্স হল (হেলমেট) নির্মাণ করা হয়েছে। 
সেনাবাহিনীতে ডিজিটাল পে সিস্টেম চালু করা হয়েছে। রেশন স্কেল বৃদ্ধি, নতুন এসডি, মেসকিট এবং ওয়ার্কিং ড্রেস প্রবর্তন করা হয়েছে।
আমরা বাংলাদেশ মেশিন টুলস্ ফ্যাক্টরী এবং বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানা এর সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠণ করেছি। এ প্রতিষ্ঠান দু’টি এখন সাফল্যের সাক্ষর রাখছে। জালালাবাদ সেনানিবাসে ১৭ পদাতিক ডিভিশন গঠন করা হয়েছে। তাছাড়া, পর্যায়ক্রমে আগামী ৫ বছরে নবগঠিত ১৭ পদাতিক ডিভিশনের সাংগঠনিক কাঠামোতে আরো ৩০টি নতুন ইউনিট প্রতিষ্ঠার নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। 
পদ্মা সেতুর আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ এবং নিরাপত্তার জন্য নবগঠিত ৯৯ কম্পোজিট ব্রিগেড পূর্ণোদ্যমে কাজ করছে। আমরা রামুতে ১০ পদাতিক ডিভিশন প্রতিষ্ঠা করেছি। বান্দরবানের রুমায় পূর্ণাঙ্গ সেনানিবাস স্থাপনের নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
গত সাড়ে ছয় বছরে সেনাবাহিনীর অবকাঠামো, জনবল, অপারেশনাল ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির পাশাপাশি স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ প্রতিটি খাতে আমরা ব্যাপক উন্নয়ন করেছি। আমি সেসকল উন্নয়নের বিষদ বর্ণনা দিতে চাই না। শুধু এটুকু বলব, ইতোপূর্বে কোন সরকার সেনাবাহিনীর জন্য এত উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করেনি। আমরা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সামর্থ্যকে বহুগুণে বৃদ্ধি করেছি। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনসহ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন কর্মকান্ড বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আজ আস্থা ও শৃঙক্ষলার প্রতীক।
প্রিয় জেনারেলবৃন্দ,
আমাদের যে কোন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবিলায় সেনাবাহিনী তথা সশস্ত্র বাহিনীর অবদান অনস্বীকার্য। রানা প্লাজা ধ্বস পরবর্তী উদ্ধার অভিযানে সেনাবাহিনীর ভূমিকা সর্বমহলে প্রসংশিত হয়েছে।
 শুধু দূর্যোগ মোকাবিলায়ই নয়, জাতীয় উন্নয়নে সেনাবাহিনীর সবসময় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সেনাবাহিনী মিরপুর ফ্লাইওভার, জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়কের চার লেন, থানচি-আলিকদম সড়ক, রাঙ্গামাটি-বান্দরবান সড়ক সংস্কার এবং দীঘিনালা-লংগদু সড়ক নির্মাণসহ অনেক সড়ক, ব্রীজ, ফ্লাইওভার নির্মাণ করেছে। মেঘনা-গোমতী সেতুর রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প ইতোমধ্যেই শেষ হয়েছে। এছাড়া হাতিরঝিল প্রকল্প, ধানমন্ডি লেক ও রায়ের বাজার কবরস্থানের উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সেনাবাহিনী জনগণের আস্থা অর্জন করেছে।
রামু ও উখিয়ায় ক্ষতিগ্রস্থ বৌদ্ধ বিহার ও মন্দির নির্মাণ ও বহদ্দারহাট জংশনে নির্মানাধীন ফ্লাইওভারের অবশিষ্ট কাজ সেনাবাহিনী অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বাস্তবায়ন করেছে।
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে আমরা লাখো কন্ঠে জাতীয় সংগীত ‘আমার সোনার বাংলা’ গেয়ে গিনেজ বুকে সহান করে নিয়েছি। এটা আমাদের একটি বড় অর্জন।
জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন খেলাধূলায় সেনাবাহিনীর খেলোয়াড়গণ সুনামের সাথে অংশগ্রহণ করে আসছে। সেনাবাহিনীতে মহিলা খেলোয়াড় না থাকার ফলে এতদিন মহিলা খেলোয়াড়দের ইভেন্টে সেনাবাহিনীর অংশগ্রহণ ছিল না। ইতোমধ্যে ৩৫১ জন মহিলা খেলোয়াড় ভর্তি হয়েছে এবং তারা নিয়মিত অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মহিলা অফিসারগণ স্টাফ কলেজ সম্পন্ন করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ পাচ্ছেন। নারীর ক্ষমতায়নে এটি একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য।
প্রিয় জেনারেলগণ,

শুধু সামরিক বাহিনী নয়, আমরা প্রতিটি সেক্টরে বাংলাদেশকে কাঙ্ক্ষীত লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আমরা ইতোমধ্যে মধ্য আয়ের দেশের কাতারে উঠে গেছি। বিশ্বব্যাংক আমাদের নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশ হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। ইতোমধ্যে আমাদের মাথাপিছু আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৩১৪ মার্কিন ডলারে। দারিদ্র্যের হার কমে ২২.৭ শতাংশে নেমে এসেছে। আমাদের রপ্তানি আয় বেড়েছে ৩০.২ ভাগ। বিনিয়োগ বেড়েছে ২৮.৯৭ ভাগ। আমাদের রিজার্ভ ২৫ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পেরেছি। এখন খাদ্য উৎপাদন ৩ কোটি ৮৩ লক্ষ ৪৯ হাজার মেট্রিকটন। 

দেশের ৭০ ভাগ মানুষ বিদ্যুৎ পাচ্ছে। দেশের জনগণ তথ্য-প্রযুক্তির সর্বোচ্চ সেবা গ্রহণ করছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ বাস্তবতা। আমরা ৫২৭৫টি ডিজিটাল সেন্টার গড়ে তুলেছি। আমরা এমডিজি’র ১ থেকে ৬ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থা আমাদের প্রশংসা করছে। পুরস্কৃত করছে।

আমরা সমূদ্রে বিজয় অর্জন করেছি। প্রতিবেশী ভারতের সাথে দীর্ঘদিনের অমিমাংসিত স্থল সীমানা চুক্তি বাস্তবায়ন করেছি। 
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্য এ উন্নয়ন অগ্রযাত্রার অংশীদার। আমার প্রত্যাশা, আপনারা সর্বোচ্চ দেশপ্রেম ও কর্তব্য পরায়নতার মাধ্যমে বাংলাদেশকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিবেন।
প্রিয় জেনারেলবৃন্দ,
আমি আশা করি, দেশ ও জাতির প্রয়োজনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যে কোন ত্যাগ স্বীকারে সর্বদা প্রস্তত থাকবে। এ জন্য যোগ্য, দক্ষ, কর্মক্ষম এবং দেশপ্রেমিক অফিসারদের হাতে এর নেতৃত্ব ন্যস্ত করতে হবে। সেনাবাহিনীর অফিসারদের পদোন্নতির জন্য ছকীয় পদ্ধতিতে (Tabulated Record and Comparative Evaluation- TRACE) পেশাগত দক্ষতার ও জ্যেষ্ঠতার তুলনামূলক মূল্যায়ন করা হচ্ছে। এটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। পাশাপাশি রয়েছে আপনাদের প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণ বিচার বিশ্লেষণ। আমার প্রত্যাশা, এই নির্বাচনী পর্ষদ উপযুক্ত কর্মকর্তাদের পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করবেন। 
তবে পদোন্নতি প্রদানের ক্ষেত্রে যে সকল বিষয় বিবেচনায় আনা উচিত তা হলোঃ
ক) পেশাগত দক্ষতাঃ পদোন্নতির ক্ষেত্রে উন্নত পেশাগত মান ও শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন অফিসারদের অবশ্যই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।
খ) মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসঃ আদর্শগতভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সামরিক বাহিনীর জন্য মৌলিক এবং মূখ্য বিষয়। এটি আপনাদের সবসময় লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব ন্যস্ত হয় তাঁদেরই হাতে যাঁরা দেশপ্রেমিক ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশবাসী।
গ) নেতৃত্বঃ উপযুক্ত ও যোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমেই যে কোন বিজয় বা সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। সুতরাং যে সকল অফিসার যোগ্য নেতৃত্ব প্রদানে সফল হয়েছেন পদোন্নতির ক্ষেত্রে তাঁদেরকে বিবেচনায় আনতে হবে।
ঘ) শৃঙ্খলাঃ শৃঙ্খলা একটি সুসংগঠিত বাহিনীর মেরুদন্ড। পদোন্নতির ক্ষেত্রে শৃঙ্খলার বিষয়টি অন্য কোন গুণাবলীর সাথে তুলনীয় নয়। শৃঙ্খলার সঙ্গে কোনো প্রকার আপোষ অবশ্যই বর্জনীয়।
ঙ) সততা, বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যঃ সামরিক বাহিনীর একজন নেতার জন্য সততা, বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য অত্যন্ত আবশ্যকীয় গুণাবলী। নৈতিক মনোবল ও সৎ গুনাবলী সম্পন্ন অফিসার অবশ্যই উচ্চতর পদোন্নতির দাবিদার। 
চ) জাতীয় পর্যায়ে অবদানঃ যে সকল অফিসার জাতীয় পর্যায়ে যেমনঃ জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাস বিরোধী অভিযান এবং সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষাসহ বিভিন্ন কর্মকান্ড গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তাঁদের এসকল কাজের মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।
প্রিয় জেনারেলগণ,
আপনাদেরকে সব কিছুর ঊর্ধ্বে থেকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার বিশ্লেষণ করে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশবাসী, দেশপ্রেমিক যোগ্য নেতৃত্ব খুঁজে বের করতে হবে। সেনাবাহিনীতে যাঁরা নেতৃত্ব দিবেন তাঁদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই, আপনারা অধীনস্থদের প্রতি যত্নবান হবেন। 
অধীনস্ত সৈনিকদের সাথে অফিসারদের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিৎ তা ১৯৭৫ সালের ১১ জানুয়ারি সামরিক একাডেমিতে প্রথম ব্যাচের অফিসারদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে জাতির পিতা বলে গেছেন। 
আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম শুরুর আগে আমি সেই ভাষণের অংশবিশেষ আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাইঃ 
জাতির পিতা বলেছিলেন, ‘‘মনে রেখ, শাসন করা তারেই সাজে, সোহাগ করে যে। তোমরা শাসন করবে, তাই সোহাগ করতেও শিখবে। তাদের দুঃখের দিনে পাশে দাঁড়িয়ো, তাদের ভালবেসো। কারণ, তোমাদের হুকুমেই তারা জীবন দেবে। তোমাদের শ্রদ্ধাও অর্জন করতে হবে। আর, সে-শ্রদ্ধা অর্জন করতে হলে শৃংখলা শিখতে হবে, নিজেদের সৎ হতে হবে। নিজেদের দেশকে ভালবাসতে হবে, মানুষকে ভালবাসতে হবে এবং চরিত্র ঠিক রাখতে হবে। অন্যথায় কোন ভাল কাজ করা যাবে না।’’
সেনাবাহিনীর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাগণ আজ এখানে একত্রিত হয়েছেন। আপনাদের উপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে। আপনারা ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ঊর্ধ্বে উঠে, ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে উপযুক্ত নেতৃত্ব নির্বাচনে সর্বতোভাবে সফল হবেন -এ আশাবাদ ব্যক্ত করে সেনাপ্রধানকে ‘সেনাসদর নির্বাচনী পর্ষদ-২০১৫’ এর কার্যক্রম শুরু করার অনুমতি প্রদান করছি। 
আমি নির্বাচনী পর্ষদ-২০১৫ এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি। সবাইকে আবারও ধন্যবাদ।
খোদা হাফেজ।
জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দীর্ঘজীবী হোক।
---
